অধ্যায় – ৪

৪.১ – ১৮৫৭ খ্রিঃ মহাবিদ্রোহ





1. 

2. এনফিল্ড রাইফেল সংক্রান্ত বিতর্কটি কী? অথবা, সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারন টি কী ছিল?
--- ১৮৫৭ খ্রিঃ এনফিল্ড রাইফেল নামে একটি রাইফেলের প্রচলন হয়। এতে যে টোটা ব্যবহৃত হত, তা থাকত একটি খোলের মধ্যে। রাইফেলে টোটা ভরতে গেলে খোলটি দাঁত দিয়ে কাটতে হত। সেনাবাহিনীতে গুজব ছড়ায় যে, টোটার খোলটি গরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ধর্মচ্যূত হবার ভয়ে ঐ টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহে সামিল হয়।

3. কোন বড়লাটের আমলে মহাবিদ্রোহ হয়?
--- লর্ড ক্যানিং।

4. মঙ্গল পান্ডের পরিচয় দাও।
--- মঙ্গল পান্ডে ছিলেন ব্যারাকপুর সেনানিবাসের ৩৪ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির একজন সিপাহি। তিনি ১৮৫৭ খ্রিঃ ২৯ শে মার্চ বিদ্রোয় ঘোষনা করেন। এর ফলে সরকার মঙ্গল পান্ডেকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। তিনিই হলেন মহাবিদ্রোহের প্রথম শহিদ।

5. মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রগুলির নাম ও বিদ্রোহ শুরুর সময়কাল লেখ।
--- মিরাট (১০ই মে ১৮৫৭ খ্রিঃ), দিল্লি (১১ই মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ), ফিরোজপুর (১৩ই মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ), মুজাফফর নগর (১৪ ই মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ), আলিগড় (২০ শে মে, ১৮৫৭ খ্রি), পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (২১ শে মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ), লক্ষ্মৌ (৩০ শে মে, ১৮৫৭ খ্রিঃ )।

6.  কোন কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মহাবিদ্রোহকে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলেছেন?
--- স্যার জন লরেন্স, জন সিলি, চার্লস রেক্স প্রমুখ।

7.  কোন কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মহাবিদ্রোহকে জাতীয়/গণ বিদ্রোহ বলেছেন?
--- নর্টন, ম্যালেসন, জনকে, ডাফ, আউট্রাম প্রমুখ।

8.  কোন কোন ভারতীয় ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন?
--- অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দাদাভাই নৌরজি প্রমুখ।

9.  কোন কোন ভারতীয় ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে জাতীয়/ গণ বলেছেন?
--- শশীভূষন চৌধুরি (সিভিল রেবেলিয়ন ইন ইন্ডিয়ান মিউটিনি গ্রন্থে), প্রমোদ সেন গুপ্ত (ভারতীয় মহাবিদ্রোহ গ্রন্থে),
রনজিৎ গুহ, সুপ্রকাশ রায় প্রমুখ।

10.  সিপাহী বিদ্রোহের নেতা/নেত্রীর স্থান অনুযায়ী নাম লেখ।
--- কানপুর – নানাসাহেব (আসল নাম গোবিন্দ ধুন্দু পন্থ), তাঁতিয়া টোপি (আসল নাম রামচন্দ্র পান্ডুরঙ্গ টোপি); বিহার – কুনওয়ার সিং; অযোধ্যা – বেগম হজরত মহল; ঝাঁসি – লক্ষ্মী বাঈ; ফৈজাবাদ – মৌলবি আহম্মাদুল্লা; বেরেলি – বাহাদুর খান।

11.  ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক শোষনের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভ্যুত্থান কে বলেছেন?
--- সুপ্রকাশ রায়, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

12.  ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম কে বলেছেন?
--- দামোদর বিনায়ক সাভারকর (ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইনডিপেন্ডেন্স গ্রন্থে)।

13.  ১৮৫৭ খ্রিঃ তথাকথিত প্রথম জাতীয় স্বাধীতার সংগ্রাম – প্রথম নয়, জাতীয় নয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নয় – এই উক্তি কার?
--- রমেশচন্দ্র মজুমদার।

14. রানী লক্ষ্মীবাঈ স্মরনীয় কেন?
--- ১৮৫৭ খ্রিঃ সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়ে ছিলেন। ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ঝাঁসি রাজ্যটি দখল করলে তিনি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি গোয়ালিয়র দুর্গও জয় করেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ তিনি নিহত হন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে অসম লড়াই তিনি করেছিলেন, সে কারনেই তিনি ইতিহাস খ্যাত ও স্মরনীয়।

15. নানা সাহেব স্মরনীয় কেন?
--- ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহে নানা সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেন। তিনি ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এর দত্তক পুত্র। ১৮৫৭ খ্রিঃ ডালহৌসী পেশোয়া পদ লুপ্ত করে নানা সাহেবের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করলে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদে সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেন। 

16. Eighty fifty seven গ্রন্থটি কার লেখা?
--- সুরেন্দ্রনাথ সেন।

17. ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেনীর বিদ্রোহ কে বলেছেন?
--- রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ।

18.  ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে অভিজাত ও সামন্ততন্ত্রের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ কে বলেছেন?
--- রমেশচন্দ্র মজুমদার।

19.  ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহ শেষে বাহাদুর শাহের কী পরিনতি হয়?
--- রেঙ্গুনে নির্বাসন।

20. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 গ্রন্থটি কার লেখা?
--- রমেশচন্দ্র মজুমদার।

21. ভারতে কবে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়?
--- ১৮৫৮ খ্রিঃ।

22.  ভারত শাসন আইন কবে, কোথায় পাশ হয়?
--- ১৮৫৮ খ্রিঃ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।

23. ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি)পদটি কিভাবে সৃষ্টি হয়? প্রথম ভাইসরয় কে?
--- ১৮৫৮ খ্রিঃ ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান হয় এবং রানী ভিক্টোরিয়ার হাতে শা্সন ভার  অর্পিত হয়। রানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে শাসনের পরিচালনার দায়িত্ব পান গভর্নর জেনারেল, যিনি ভাইসরয় নামে পরিচিত হন।
প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং।

24.  মহারানীর ঘোষনাপত্র কবে জারী হয়?
--- ১ লা নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রিঃ।

25.  মহারানীর ঘোষনাপত্রের উদ্দেশ্য কী ছিল?
---ক) দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে তাদের আস্থা অর্জন করা। খ) ভারতবাসীর কাছে মহারানীর শাসন কে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করা।

25. মহারানীর ঘোষনাপত্র কে, কোথায় পাঠ করেন?
--- ক্যানিং, এলাহাবাদ।

26. মহারানীর ঘোষনা পত্র কী?
--- ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫৮ খ্রিঃ ভারত শাসন আইন রাজী হয়। ১৮৫৮ খ্রিঃ ১ লা নভেম্বর এলাহাবাদে এক দরবারে প্রথম ভাইসয় ক্যানিং মহারানীর ঘোষনা পত্র জারী করেন। এতে বলা হয় ১)  ইংরেজরা আর রাজ্য বিস্তার করবে না  ২)  স্বত্ববিলোপ নীতি অবসান হবে।  ৩)  ইংরেজ্রা ভারতীয়দের ধর্ম সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে না।  ৪)  যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দের হাতে সরকারী চাকরিতে বহাল করা হবে।

26.  ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহ সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের মন্তব্যটি কী ছিল?
--- তিনি এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন।

24.  সিপাহী বিদ্রোহের সময় মুঘল সম্রাট কে ছিলেন?
--- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। (সিপাহীরা তাঁকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষনা করেন।)

27.  সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম পরিকল্পিতভাবে ঘটে কোথায়?
--- মিরাটে।

28. The Great Rebellion গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
--- তালমিজ খালদুন।

29. সিপাহী বিদ্রোহের কোন নেতার প্রকৃত নাম ‘ধুন্দু পন্থ’?
--- নানা সাহেব।

30.  কোম্পানি আমলের শেষ গভর্নর জেনারেল কে?
--- লর্ড ক্যানিং।

31. ‘The Government of India Act’ কবে পাশ হয়?
--- ১৮৫৮ খ্রিঃ

32. 1857 খ্রিঃ বিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম ঐক্য কীভাবে পরিলক্ষিত হয়?
--- ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহের সূচনায় ধর্মীয় আবহ থাকলেও হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি দেখা গিয়েছিল। ক)  সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পক্ষ থেকে আজমগড় ঘোষনা দ্বারা ইংরেজ রাজত্বের অবসান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবেদন জানানো হয়।  খ)  সম্রাট দিল্লি ও বেরিলিতে গো হত্যা বন্ধের আদেশ দেন।  গ)  জাত- ধর্ম নির্বিশেষে সাধারন মানুষ সিপাহীদের সমর্থন জানায়, প্রয়োজনীয় সাহায্যও করে।

33.  Indian War of Independence গ্রন্থটি কার লেখা?
--- দামোদর বিনায়ক সাভারকর।

34.  মহাবিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে সরকার কী নীতি নেয়?
--- ক) ভারতে আর রাজ্য বিস্তার করা হবে না   খ)  সত্ববিলোপ নীতি বাতিল করা হল।  গ)  দেশীয় রাজাদের দত্তক গ্রহনের অনুমতি দেওয়া হবে।।

35.  কোন সময়কে ‘প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অধ্যায়’ বলা হয়?
--- ভারতে মহারানীর শাসন কালকে।

36.  ‘1857 is our history’ প্রবন্ধের লেখক কে?
--- পি সি যোশী।

37.  কোন ব্রিটিশ সৈনিক মহাবিদ্রোহ দমন করেছিলেন?
--- হ্যাভলক।

38.  ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল স্থানীয় কৃষকদের প্রতিরোধ, জাতীয় প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারা উপধারার সংমিশ্রন – এই উক্তি কারা করেছিলেন?
--- এরিক স্টোকস, বেইলি।

39.  মহারানী ভিক্টোরিয়াকে কবে ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি দেওয়া হয়?
--- ১৮৭৭ খ্রিঃ ১ লা জানুয়ারী।

40. ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন কী?
--- ১৮৫৭ খ্রিঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন কোম্পানির হাত থেকে ইংরেজ পার্লামেন্টের হাতে চলে যায়। ১৮৫৮ খ্রিঃ প্রণীত হয় ভারত শাসন আইন। এতে ভারতের শাসন মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। রানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পান।


41.  মহারানীর ঘোষনা পত্রকে কে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি বলেছেন?
--- ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র।


৪.২ সভা সমিতির যুগ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

42. 
43. 19 শতককের দ্বিতীয়ার্ধকে সভা সমিতির যুগ কে বলেছেন, কেন বলেছেন?
--- অনিল শীল। একথা বলার কারন হল এই সময় পাসচাত্য শিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতি গুলো ইংরেজ শাসনের বিভিন্ন দিক, কর ব্যবস্থা, শোষন, বৈষম্যের নীতি তুলে ধরে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

44. ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন কোনটি?
--- বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা(1836 খৃ:)।

45. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তাদের নাম লেখ। এই প্রতিষ্ঠানটির দুটি কার্যাবলী লেখ।
--- 1836 খৃ:, কলকাতায়। কলিনাথ রায়চৌধুরি, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
কার্যাবলী—1828 খৃ: আইন দ্বারা নিষ্কর জমির উপর আরোপিত কর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ; কোনও রকম ধর্ম আলোচনা থাকে বিরত থাকা।

46. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার সভাপতি কে ছিলেন? এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের নাম লেখ।
--- সভাপতি- গৌরিশংকর ভট্টাচার্য্য (সংবাদ ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক); সম্পাদক—পন্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন।

47. জমিদার সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা করা ছিলেন?
--- 1838 খৃ:। দ্বারকানাথ ঠাকুর (সভাপতি), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (সম্পাদক), রমকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র প্রমুখ।

48. জমিদার সভার দুটি প্রধান লক্ষ্যের উল্লেখ কর।
--- বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা; ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র কে জমিদারদের সপক্ষে আনা; ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ঘটানো; পুলিশ,বিচার ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন ইত্যাদি।

49. ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি কে, কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন?
--- উইলিয়াম আডাম, 1839 খৃ:, লন্ডনে।

50. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন কবে গড়ে ওঠে? এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদকের নাম লেখ।
--- 1851 খৃ:, সভাপতি — রাধাকান্ত দেব; সম্পাদক – দ্বারকানাথ ঠাকুর।

51. জমিদার সভা ছিল ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত – একথা কে বলেছিলেন?
--- রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

52. ‘হিন্দু মেলা’ কে, কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন? এর পূর্ব নাম কী ছিল? এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে যুক্ত ব্যক্তি দের নাম লেখ।
--- নবগোপাল মিত্র, 1867 খৃ:, কলকাতায়। এর পূর্ব নাম ছিল চৈত্র মেলা। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে যুক্ত ছিলেন রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর, পিয়ারীচরণ সরকার, রাজনরায়ন বসু , দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্টদাস পাল  প্রমুখ।

53. হিন্দু মেলার প্রথম সম্পাদক ও সহ সম্পাদকের নাম লেখ।
--- প্রথম সম্পাদক – জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর; সহ সম্পাদক – নবগোপাল মিত্র।

54. হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
--- সাধারন মানুষ বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অতীত গৌরবগাথা ছড়িয়ে দেওয়া, দেশীয় ভাষা চর্চা করা, জাতীয় প্রতীকগুলোকে মর্যাদা দেওয়া; প্রাচীন হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য তুলে ধরা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসার প্রতিরোধ করা।

55. হিন্দু মেলার জনপ্রিয়তা কম ছিল কেন?
--- 1) হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণে নতুন প্রজন্মের বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেনী আগ্রহ দেখায় নি
2) হিন্দু মেলার দেশাত্মবোধের প্রচার ছিল রাজনীতির সাথে সম্পর্ক হীন। রাজনীতি নিরপেক্ষ দেশাত্মবোধ সেভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

56. ‘ইন্ডিয়ান লীগ’ কবে, কারা প্রতিষ্ঠা করেন?
--- 1875 খৃ:, শিশিরকুমার ঘোষ ও হেমন্তকুমার ঘোষ।

57. ভারত সভা কবে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ পুরুষ কে ছিলেন?
--- 1876 খৃ:, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু।

58. ভারত সভার প্রথম অধিবেশন কবে, কোথায় হয়?
--- 26 শে জুলাই, 1876 খৃ:, কলকাতার অ্যালবার্ট হলে।

59. ‘A Nation in Making’ গ্রন্থের লেখক কে?
--- সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

60. ভারত সভার দুটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ কর।
--- ১) ভারতীয়দের সার্বিক কল্যান সাধন ও স্বার্থ রক্ষা ২) ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

61. ভারত সভার কর্মসূচীর উল্লেখ কর।
--- ভারত সভার কর্মসূচী ছিল – জনমত গঠন করা, রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা, স্বল্প শিক্ষিত ও সাধারন ভারতীয়দের রাজনৈতিক গন আন্দোলনে শামিল করা।

62. ভারত সভার শাখা কোথায় কোথায় গড়ে ওঠে?
--- লখনউ, মিরাট, লাহোর সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে।

63. ভারত সভার  মুখপত্র ছিল কোন পত্রিকাটি?
--- দি বেঙ্গলি।

64. ভারত সভার প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
--- কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।

65. ‘Surrender Not’ কাকে বলা হতো?
--- সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে। 

66. ভারত সভার  কার্যাবলীর উল্লেখ কর।
--- ভারত সভা ইংরেজ সরকারকে ভারতীয়দের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। ১) ভারতসভার আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়ে ভারতীয়দের অনুকূলে নতুন আইন প্রনয়ন বা পুরানো আইনের সংশোধন করে, ২) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উর্ধতম বয়স ২২ বছর করার দাবিতে আন্দোলন করে ৩) বিভিন্ন দমন মূলক আইন যেমন নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, দেশীয় ভাষা সংবাদ পত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ৪) প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পরিষদ গঠন, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, প্রজাস্ব্ত্ত আইন প্রণয়নের দাবি জানায়।

67. নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কে, কবে জারি করেন?
---লর্ড লিটন, ১৮৭৬ খৃ:।

68. দেশীয় ভাষা সংবাদ পত্র আইন কে, কবে জারি করেন?--- লর্ড লিটন, ১৮৭৮ খৃ:।
অস্ত্র আইন কে, কবে জারি করেন?
--- লর্ড লিটন, ১৮৭৮ খৃ:।

69. ‘ইলবার্ট বিল’ কে, কার পরামর্শে রচনা করেন?
--- বিচারপতি ইলবার্র্ট, বড়লাট লর্ড রিপনের পরামর্শে।

70. ‘ইলবার্র্ট বিল’ কবে পাশ হয়? শ্বেতাঙ্গরা এর বিরোধীতা করেছিল কেন?
--- ১৮৮৩ খৃ:। শেতাঙ্গরা ইলবার্ট বিলের বিরোধীতা করেছিল কারণ এতদিন ভারতে শ্বেতাঙ্গ দের বিচার শ্বেতাঙ্গরাই করতে পারতো। কিন্তু ইলবার্ট বিলে তাদের সেই অধিকার লুপ্ত হয়, ভারতীয় বিচার পতিরাই তাদের বিচার করতে পারবে বলা হ্য়, এটা শ্বেতাঙ্গ র মানতে পারেনি তাই তারা ইলবার্ট বিলের বিরোধীতা করে।

71. ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন কী?
--- কোর্টনি ইলবার্ট তাঁর বিল বা আইনে খসড়ায় ভারতীয় ও ইউরোপীর বিচারকদের বিচার ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা প্রদান করার পরিকল্পনা করেন। এতে ইউরোপীয়দের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে ও তারা প্রতিবাদী হয়। তারা প্রতিরক্ষা সভা বা ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

72. ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলন আর কী নামে পরিচিত?
--- শ্বেত বিপ্লব নামে।

73. সর্ব ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন কবে, কাদের উদ্যোগে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
--- ১৮৮৩ খৃ:, কলকাতায় , সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ ভারত সবার নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে।

74. সর্ব ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন কে জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া কে বলেছেন?
--- অমলেশ ত্রিপাঠী।

75. জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কোন বিদেশী এই প্রতিষ্ঠান টির প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন?
--- ১৮৮৫ খৃ:, অ্যাল্যান অক্টাভিয়ান হিউম।

76. জাতীয় ভাণ্ডার কারা, কেন গড়ে তোলে?
--- ভারত সভা, স্বেদেশী দ্রব্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য।

77. ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটী’ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
--- জর্জ টমসন, 1843 খৃ: ।

78. ‘ইস্ট ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন’ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
--- দড়ভাই নৌরজী, 1866 খৃ:।

79. পুনা সর্বজনিক সভা কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
--- মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, 1870 খৃ:।

80. ‘জাতীয় পত্রিকা’ কে প্রকাশ করেন?
--- নব গোপাল মিত্র। এটি ছিল হিন্দু মেলার পক্ষ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা।

81. অনিল শীল কোন গ্রন্থে 19 শতককে সভা সমিতির যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন?
--- The emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the 19th Century গ্রন্থে।

82. Calcutta Students Association কবে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়?
--- 1875 খৃ:, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু।

83. ‘গাও ভারতের জয়’ – হিন্দু মেলার এই সঙ্গীত কে রচনা করেন?
--- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

84. মাদ্রাজ মহাজন সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
--- 1884 খৃ:।

85. মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোশিয়েশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
--- 1852 খৃ:।

86. বম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোশিয়েশন কবে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়?
--- 1885 খৃ:। ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তৈয়বজি।

87. গুপ্ত সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন?
--- রাজনরায়ন বসু।

88. ‘সঞ্জীবনী সভা’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
--- জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

89. হিন্দু মেলার অস্তিত্ত লুপ্ত হয় কবে?
--- 1880 খৃ:।
90. মাতৃভাষা সংবাদ পত্র আইন কবে, কার আমলে প্র্ত্যাহার করা হয়?
--- 1881 খৃ:, 28 শে জানুয়ারী। লর্ড রিপন।

91. জাতীয় সম্মেলনকে ‘first stage towards National Parliament’ কে বলেছিলেন?
--- আনন্দমোহন বসু।

92. হিন্দু মেলার উপহার কবিতাটি রচনা কে করেন?
--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

93. সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় কবে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন?
--- 1886 খৃ:।

94. শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহ কী?
--- শ্বেতাঙ্গ দের ইলবার্র্ট বিল বিরোধী আন্দোলন।



4.3 লেখায় ও রেখায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশ



95. 
96. ‘আনন্দমঠ কে রচনা করেন?
--- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

97. কবে, কোন পত্রিকায় আনন্দমঠ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ্য়?
--- বঙ্গদর্শন পত্রিকা, 1881 খৃ:।

98. অননমঠ উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদটির নাম কী? এটি কাকে উত্‍সর্গ করা হয়?
--- The Abbey of Bliss, দীনবন্ধু মিত্রকে ।

99. কোন পটভূমিকায আনন্দমঠ উপন্যাসটি রচিত হয়?
--- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্নাসি ফকির বিদ্রোহের পটভূমিতে।

100. অনন্দমঠ উপন্যাসে সন্তান দলের সদস্য কারা?
--- ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি সত্যানন্দ।

101. কোন উপন্যাসকে স্ব্দেশপ্রেমের গীতা বলা হয় ও কেন?
--- আনন্দমঠ উপন্যাসকে । এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন ভারত মাতার দুর্দশার চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছেন। দেশাত্মবোধের জাগরণে আনন্দমঠের গুরুত্বপুর্র্ণ অবদানের জন্য এই উপন্যাসকে স্বদেশ প্রেমের গীতা বলা হয়।

102.  বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম গান কবে রচনা করেন? এটি কোন উপন্যাসে ববহৃত হয়? এই গানে সুরারোপ কে করেন?
--- 1875 খৃ:, আনন্দমঠ উপন্যাসে, যদু ভট্ট ।

103.  কে, কবে বন্দে মাতরম গানটির ইংরাজী অনুবাদ করেন? শিরনামটি কী ছিল?
--- শ্রীঅরবিন্দ, 1909 খৃ:, Mother, I bow to thee শিরোনামে।

104.  ব্রিটিশ সরকার অনন্দমঠ উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করে কেন? কবে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়?
--- ব্রিটিশ বিরোধী দেশাত্ম বোধ প্রচারের জন্য আনন্দমঠ উপন্যাস নিষিদ্ধ করা হয়। 1947 খৃ: স্বাধীনতা লাভের পর।
(বন্দে মাতরম সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায় 1947 খৃ:)

105.  আনন্দমঠ উপন্যাস কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উদ্দীপ্ত করেছিল? অথবা, জাতীয়তাবোধ বিকাশে আনন্দমঠের কী ভূমিকা ছিল?
--- জাতীয়তাবোধ বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমথ উপন্যাস গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল। এই উপন্যাসে সন্তান দলের আদর্শে দেশের যুবসমাজকে দেশের পরাধীনতার শৃংখল মোচনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। দেশীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের উপর জোড় দেওয়া হয় এই উপন্যাসে। উপন্যাসে ব্যবহৃত বন্দেমাতরম সংগীত স্বাদেশিকতার বীজ বপন কর ভারতীয়দের মনে। বন্দেমাতরম ধ্বনি হয়ে ওঠে বিপ্লববাদের প্রেননা ও শক্তি।

106.  বন্দে মাতরম সঙ্গীত বিখ্যাত কেন? 
--- বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম সঙ্গীত টি রচনা করেন এবং আনন্দ মঠ উপন্যাসে দেবী দুর্গার বন্দনা গীতি হিসাবে ব্যবহার কনেন। এই সঙ্গীতে মাতার প্রতি যে ভক্তি প্রকাশিত হয় তা ক্রমে দেশ ভক্তিতে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে বিপ্লবী  জাতীয়তবাদীদের কাছে তা মন্ত্রে পরিনত হয় এবং স্বাধীনতা প্রেমীদের কাছে তা শিহরণ জাগানো ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

107.  কে, কবে ভারতের জাতীয় পতাকার প্রথম রূপ দেন?
--- ভিখাজি রুস্তমজি কামা, 1907 খৃ:।

 রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্রের নাম কী?
--- উদ্বোধন

108.  উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশক কে ছিলেন?
--- স্বামী বিবেকানন্দ।

109.  বিবেকানন্দের লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম লেখ (কয়েকটি) এগুলো কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?
--- বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদ্বোধন পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল।

110.  বর্তমান ভারত কবে প্রকাশিত হয়?
--- বর্তমান ভারত 1899 খৃ: প্রবন্ধাকারে, 1905 খৃ: গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়।

111.  বর্তমান ভারতের বিষয়বস্তু কী?
--- বর্তমান ভারত গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল ভারতে বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সমাজের বর্ণ বৈষম্য ও দলিত শূদ্রদের প্রতি বঞ্চনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজে কিভাবে ব্রাহ্মণ রা প্রাধান্য স্থাপন করেছে, আবার আশা করেছেন ভারতে শূদ্র জাগরণ ঘটবে, প্রতিষ্ঠা হবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার। প্রকাশ ঘটবে প্রকৃত স্বাধীনতার।

112.  বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন কর্তা – এই উক্তি কর?
--- অরবিন্দ ঘোষ

113.  গোরা উপন্যাসটি কার লেখা? এটি কোন পত্রিকায়, কবে প্রকাশিত হয়?
--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী পত্রিকায়, 1907 খৃ: থেকে 1909 খৃ: পর্যন্ত ।

114.  গোরা উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে কবে প্রকাশিত হ্য়?
--- 1910 খৃ:।

115.  গোরা উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাকে উত্‍সর্গ করে লেখেন?
--- পুত্র রথীন্দ্রনাথ কে।

116.  গোরার প্রকৃত নাম কী?
--- গৌরমোহন

117.  গোরা উপন্যাসের মূল বক্তব্য কী?
--- বর্ণ বৈষম্য বিরোধীতা ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার।

118.  অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য চিত্রকলার নাম লেখ।
--- নির্বাসিত যক্ষ, ভারতমতা, শাহজাহানের মৃত্যু প্রভৃতি।

119.  ভারতমাতা চিত্র কে অঙ্কণ করেন? এই নামকরণ কে করেছিলেন?
--- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই নামকরণ করেন ভগিনী নিবেদিতা।

120.  ভারতমাতা চিত্রটির বৈশিষ্ট্য লেখ।
--- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুদের ধনসমপদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে চতুর্ভুজা ভরতমতার চিত্রটি অঙ্কণ করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরিহিতা  ভারতমতার চার হাতে রয়েছে বেদ, ধানের শীষ, জপের মালা ও শ্বেত বস্ত্র। এগুলো ভরতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত।

121.  ভারতমাতা চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে আঁকা?
--- স্বদেশী আন্দোলন।

122.  Indian Society of Oriental Art কবে, কারা প্রতিষ্ঠা করেন?
--- 1907 খৃ:, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

123.  গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য ব্যাংগচিত্র সংকলন গুলোর নাম ও তাদের সময়কাল লেখ।
--- অদ্ভুত লোক (1915 খৃ:), বিরূপ বজ্র (1917 খৃ:), নয়া হুল্লোড় (1921 খৃ:) প্রভৃতি।

124.  গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাংগচিত্রের বিষয়বস্তু কী ছিল?
--- সমাজে ধনী ও অভিজাতদের কার্যকলাপ। তত্‍কালিন বঙ্গ সমাজের এক শ্রেণীর বাঙালি নিজেকে পাশ্চাত্যের অনুরাগী হিসাবে জহির করতে ভালবাসত্‍। এরা  সমাজে বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। এই শ্রেণীর মানুষদের গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যমে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

125.  ‘খল ব্রাহ্মণ’ ব্যাংগচিত্রের বৈশিষ্ট্য কী?
--- এই চিত্রে দেখানো হয়েছে একজন ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে মাংস, মদ ও মহিলা অনুরক্ত।

126.  ‘প্রচণ্ড মমতা’ ব্যাংগচিত্রের বৈশিষ্ট্য কী?
--- ব্রিটিশ নিপীড়ন।

127.  ‘জাতাসুর’ ব্যঙ্গচিত্র কার আঁকা?
--- গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

128.   ভারতমতা চিত্রটি জনগণের প্রদর্শনের জন্য কোথায় রাখা আছে?
--- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে।

129.   আধুনিক চিত্রকলার জনক কাকে বলা হ্য়?
--- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে।

130.  আধুনিক জাতীয়তবাদী বাংলা ব্যঙ্গ চিত্রের জনক কাকে বলা হয়?
--- গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কে।

131.  ব্যঙ্গ চিত্র আঁকা হয় কেন?
---  ব্যঙ্গ চিত্রের মধ্যমে সমকালকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এমন শিল্পের পথিকৃত ছিলেন গগনেন্ত্র নাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর বিভিন্ন ব্যঙ্গ চিত্রের মধ্য দিয়ে উচ্চ বিত্ত সমাজের, বাবু সংস্কৃতির, অতিরিক্ত পাশ্চাত্যনুরাগ, নিম্ন রুচি প্রভৃতির তিনি  সমালোচনা করেছেন।

132.  জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ?
--- জাতীয়তাবাদ হল একটি ঐক্যের অনুভুতি। যখন কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় বববাসকারী জন সমাজের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বাধা প্রভৃতি এক বা একাধিক কারণে গভীর ঐক্য বোধের  সৃষ্টি হয়, তখন সেই ঐক্য বোধের সাথে দেশপ্রেম মিলিত হলে তাকে জাতীয়তাবাদ বলে।
